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কে ছিলেন
 শাইখ আতিয়াতুল্লাহ লিব্বী (রঃ) ? 


 
শাইখের মূল নাম হলোঃ জামাল বিন ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম বিন ইশিতিভী আল লিব্বী আল মিসরাতী। তিনি হিজরী ১৩৮৮ মোতাবেক ১৯৬৯ ইং সালে লিবিয়ার মিসরাতে জন্মগ্রহণ করেন।        
তিনি ১৪০৯ হিজরীতে জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান। ‘জাজী’ নামক ক্যাম্পে সামরিক প্রশিক্ষন গ্রহন করেন।  তিনি প্রথম থেকেই হামানদিস্তা নিক্ষেপন এবং  বোমা বিস্ফোরণে অনেক দক্ষ ছিলেন।   

১৪১৫ হিজরিতে যখন আলজেরিয়ায় জিহাদ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তিনি শিক্ষক এবং দায়িত্বশীল হিসেবে সেখানে হিজতর করেন। অতঃপর আলজেরিয়ার জিহাদের অঙ্গনে যখন পদস্খলদ (ফিতনা) দেখা দিল তখন শাইখ সেখান থেকে প্রস্থান করেন।   

তখন শাইখ মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে দুইটি বিষয়ে খুবই গুরুত্বারোপ করতে লাগলেন। আর তা হলোঃ 
প্রথমতঃ- মুজাহিদদেরকে বিরোধপূর্ন বিষয়ে উত্তম আখলাক অবলম্বনের             গুরুত্বের ব্যাপারে তরবিয়ত দেওয়া।  
দ্বিতীয়তঃ- তাকফীরের ক্ষেত্রে যুবকদের তাড়াহুড়া প্রবনতা দূর করা।      

তিনি বার বার বলতেন যে, বিরোধের সময় হয়তো বিরোধীদের কাছে কোন ওজর থাকতে পারে। কখনো কখনো কোন যুবক অন্যকে এই বলে তাকফীর করে বসতো যে, সে এটা করেছে- ওটা করেছে ইত্যাদি।   এভাবে তাড়াহুড়া করে তাকে তাকফির করে বসে। 
  
তাই শাইখ এই বিষয়ে তারবিয়াহ দেওয়ার ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। তিনি তারবিয়াহ দেওয়াকে মুজাহিদদের উপর ওয়াজিব মনে করতেন।  বরং তাঁর মতে জিহাদের প্রাঙ্গনে যত সমস্যা সংঘঠিত হচ্ছে তার মূল কারন হলো তারবিয়াহ এর স্বল্পতা।    
তিনি তানযিম কায়েদাতুল জিহাদ (আল কায়েদা) এর কেন্দ্রীয় মুফতী ছিলেন। তিনি ছিলেন সকলের নিকট  সমাদৃত । শাইখ ম্রোতানিয়ায় তাঁর বন্ধুবর শাইখ আবু ইয়াহইয়া লিব্বী এর সাথে পড়াশুনা করেছেন। 

তিনি আল কায়েদার ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল পদে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর কেদ্রীয় দায়ীত্বশাইল পদে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তীতে শাইখ উসামা বিন লাদেন এবং মুসতফা আবুল ইয়াজিদ(রাহিঃ) এর শাহাদতের পর আল কায়েদার দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ।   
    
তাঁর সন্তান ইবরাহীম এক বছর পূর্বেই শহীদ হয়েছেন। আর শাইখের সাথে তাঁর আরেক সন্তান ইসাম শহিদ হয়েছেন। আর আবদুর রহমান জীবিত আছে। 
শাইখের জিহাদের নাম ছিল “মাহমুদ হাসান”। আর তিনি “আতিয়াতুল্লাহ” উপাধীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আর যখন লিবিয়ায় বিপ্লব দেখা দিল তখন তিনি তাঁর আসল নাম (“জামাল”) প্রকাশ করেন। তাঁর দেশ বাসীকে একথা জানান দেওয়ার জন্যে যে, তিনি বিপ্লবীদের  সাথে আছেন।    

তিনি দীর্ঘ সময়জুড়ে আলজেরিয়া, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান জিহাদের বিভিন্ন রণাঙ্গনে চষে বেড়ান। এবং অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ফিকহুল জিহাদ এবং ‘ফিকহুল ওয়াকী’ তে ছিল তাঁর অগাধ পান্ডিত্ব।  জিহাদের ময়দানে , মুজাহিদদের মাঝে আভ্যন্তরীন  সমস্যার কারন উদঘাটন এবং তাঁর সমাধান বিধানে তাঁর ফয়সালা ছিল সঠিক ও অত্যন্ত কার্যকরী।     
  
তিনি পাকিস্তানের  ওয়াজিরিস্তান এর মিজান শাহ অঞ্চলে ১৪৩২ হিজরীর রমজানের শেষ দশকের ২৩ ই রমজান মোতাবেক ২০১১ ইং সালের অক্টোবর মাসে আমেরিকান ড্রোন (চালক বিহীন বিমান) হামলায় শাহাদতের সুধা পান করেন।  আল্লাহ তায়ালা শাইখকে কবুল করুণ। জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুণ।  

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ লিব্বী এবং তাঁর বন্ধু শাইখ আবু ইয়াহইয়া লিব্বী  (রাহিঃ)  মুজাহিদদেরকে ইলম এবং ফিকহের দারস (শিক্ষা) দিতেন।  শাইখ উম্মাহর জন্য অত্যন্ত উপকারী ও গুরুত্বপূর্ন অনেক গুলো  কিতাব রচনা করেন। তাঁর সাথে রয়েছে অনেক গুলো গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে অডিও এবং ভিডিও ভাষণ।       
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আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। আমরা তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য এবং ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তান থেকে এবং আমাদের মন্দ কাজগুলো থেকে। আল্লাহ যাকে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করেন, কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারো না, আর আল্লাহ যাকে গোমরাহির পথে পরিচালিত করেন, কেউ তাকে হিদায়াতের পথে আনতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মু্হাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা এবং রাসূল। রাসূলুল্লাহ, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবী এবং কিয়ামাত পর্যন্ত আসা তাঁর সকল অনুসারীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। 

আমার মুসলিম ভাই ও বোনেরা, বিজয়ী এবং সম্মানিত মুসলিম উম্মাতের মুজাহিদেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।  

এই বার্তাটি মূলত এই ব্যাপারটা স্পষ্ট করার জন্য, যেটা শত্রু এবং তাদের সেবা দাস মিডিয়া হতে আমরা জিহাদি আন্দোলনের বিরুদ্ধে জেনে থাকি যে, মুজাহিদরা নাকি মুসলিমদের হত্যা করে। 
মুজাহিদদের  সশস্ত্র খুনি দল হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়।  মনে হয় যেন রক্তপাত ঘটানো আর ধন-সম্পদ লুটপাট করা ছাড়া তাদের কোন মহৎ উদ্দেশ্য , কারন অথবা কোন রাজনৈতিক পরিকল্পনা নেই । এই ধরনের আরো অনেক দোষারোপ!  নিশ্চয়ই এই সবকিছুই মিথ্যা-বানোয়াট।        
আফগানিস্তান থেকে লাঞ্ছিত এবং বিতাড়িত হয়ে ক্রুসেডার শত্রুরা যখন পলায়নের   প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তারা যথসম্ভাব ক্ষতি করেই যেতে চায়, যেমন: যথাসম্ভব দুর্নীতি ছড়িয়ে দিল এবং তাদের “স্কোর্চ আর্থ” পলিসি অনুযায়ী ফসল এবং গোবাদী পশু ধ্বংসের লক্ষ্যে এগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া। তারা না মানবতার কোন ধার ধারে, আর না ভবিষ্যত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে কোন চিন্তা করে। এর পরিণতির ব্যাপারেও তাদের কোন চিন্তা-ভাবনা নেই ।  তাদের আক্রমনের ধূলাবালিতে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠছিল।  এই পলায়নরত শত্রুদের সন্দেহজনক আক্রমনের টার্গেট ছিলো মুসলিমদের বাজার, এমনকি কখনো কখনো মসজিদ ও অন্যান্য জায়াগা।            
আমার এই বার্তা এই জন্য যে, জিহাদি আন্দোলনের উপর যেসব মিথ্যা অভিযোগ রয়েছে, সেসব  মিথ্যা অভিযোগগুলো দমন করে সত্যের পথকে উদ্ভাসিত করা এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া (আল্লাহর কাছে যেন কোন অজুহাত পেশ করা না লাগে)।  এবং পবিত্র এই  জিহাদি আন্দোলন যেন আরো শৃঙ্খলাপূর্ণ হয়। 
আমরা নিজেদেরকে সম্পুর্নরুপে নির্দোষ ঘোষণা করছি এমন সকল আক্রমন থেকে যেখানে মুসলিমদের কে লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে, এটা হতে পারে মসজিদ, বাজার, পরিবহন রুট, অথবা জনবহুল জায়গা।       
 ‘তানজিম কায়েদাতুল জিহাদ’ (আল-কায়েদা) এর নের্তৃবৃন্দ এবং  মুখপাত্রগন বিভিন্ন সময় জোড়ালোভাবে এই ব্যাপারটি আমাদের ‘আকীদা’ (বিশ্বাস) আমাদের ‘মানহাজ’ (পথ-পদ্ধতি), আমাদের কাজ এবং দাওয়াতের মাধ্যমে পরিস্কার ভাবে প্রকাশ করে আসছি।   
আমরা বারবার বলে আসছি যে, আমরা আমাদের মুসলিম জনসাধারণকে নিরুপায় মনে করি, কিন্তু আমরা তাদেরকে বা আমাদের নিজেদেরকে কোনরকম ত্রুটিবিচ্যুতি হীন বিবেচনা করি না। বরং, ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে অধিকাংশ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো একটি নির্দিষ্ট ঘটনার প্রক্ষিতে আরোপিত হয়েছে।   
 আমরা বিশ্বাস করি যে মুসলিম উম্মাহর জনগণের উপর সেই সব মুরতাদ জালিম, বিশ্বাসঘাতক ও সেকুলার (পার্থিববাদী) শাসকরা চেপে বসেছে, যারা আমাদের শত্রুদের দালাল এবং পশ্চিমাদের বন্ধু। এদের হাত থেকে মুসলিম উম্মাহকে  মুক্ত করা প্রতিটি সামর্থ্যবান ব্যক্তির দায়িত্ব। রক্তপাত, লুটতরাজ অথবা ভোগান্তি ও  দুঃখ-দূর্দশা বৃদ্ধির লক্ষে নয়, বরং উম্মাহর প্রতিরক্ষা, স্বাধীনতা, সঠিক পথে নেতৃত্ব দেয়া, তাদের ইসলাহ বা সংশোধন করা, সম্মান এবং মর্যাদার দিকে এগিয়ে চলার জন্য সকল বুঝদার এবং সামর্থ্যবান মুসলিমদের এগিয়ে আসতে হবে।       
আমরা বর্ননা করেছি যে আমরা আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলার শারিয়াহ আইন মেনে চলি, তিঁনি অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যাকে হারাম করেছেন, শত্রুদের স্বৈরচার এবং জুলুম যতই বৃদ্ধি পাক না কেন এবং যুদ্ধে যতই ঘৃণা এবং প্রতিশোধের আগুন জ্বলুক না কেন। আল্লাহ সুবহানু ওয়া  তাআলার দ্বীন সুউচ্চ এবং মহামূল্যবান। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সম্মান অর্জন করা হল অন্য যেকোন লক্ষ্য অর্জনের চেয়ে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ ও সুউচ্চ সফলতা।  
সুতরাং, এই ধরনের যেকোন কাজ থেকে আমরা নিজেদেরকে সম্পূর্ন নির্দোষ ঘোষনা করছি। যারাই এইধরনের কাজ যেখানেই করুক না কেন, হয় তারা শত্রুদের সাথে অথবা কাফিরদের বেতনভুক্ত কোন নিরাপত্তা সংস্থা সাথে যুক্ত কোন অপরাধী গ্যাং (আল্লাহ তাদের প্রতি গজব নাযিল করুক) অথবা তারা মুসলিম, মুজাহিদ দাবীদার, যারা আসবাধানতা এবং অপরিকল্পিতভাবে এইসব কাজ করে বেড়ায়; তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।            

আমরা প্রকাশ্য ঘোষণা করছি, আমরা মনে করি এই ধরনের কাজ যমীনে ফিতনা ও ফ্যাসাদ ছড়ায়, যা আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য হারাম করেছেন। 
 আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ- وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ “নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপাচার এবং ফ্যাসাদ অপছন্দ করেন।”    
 আল্লাহ তায়ালা আরো বলেনঃ- وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ “আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না, যারা ফ্যাসাদ এবং ধ্বংসযঞ্জ  ছড়ায়।”    
নিশ্চয়ই আমাদের বরকতময় শরয়ী জিহাদের একটি উন্নত ও মহান লক্ষ্য রয়েছে।  যার মধ্যে রয়েছে ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, ইহসান, মহত্ব, শ্রদ্ধা, সম্মান, সংস্কার এবং সফলতা এবং কল্যান – এসব কিছুই মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ’লার সাথে থাকা এবং তাঁর দ্বীনের আনসার (সাহায্যকারী) হিসেবে থাকা।              
 আমরা আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করি এবং তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করি ও এর সুরক্ষা করি। আমরা সত্যের বিজয়ে সচেষ্ট এবং যুলুম-নিপীড়ন ও আগ্রাসন প্রতিরোধ করি, আমরা জনসাধারন ও মুসলিম ভূমিসমূহ স্বাধীন ও মুক্ত করার চেষ্টা করি, আমরা জনসাধারনের প্রতি দয়ালু এবং তাদের উপকার করার চেষ্টা করি।
 
আমরা বিশ্বের সকল মুজাহিদদেরকে (আল্লাহ তাদের সফল করুন) স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে,  মুসলিমদের রক্তের পবিত্রতা সম্পর্কিত জ্ঞান ও গুরুত্বের প্রচার ও প্রসারের উপর আলোকপাত করা আবশ্যক ।  এই বিষয়ে পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন, তা সুরক্ষা ও সংরক্ষন করা ফার্‌দ, এবং অন্যায় রক্তপাতের ব্যাপারে ভীত হওয়া। তাদের উচিত এমন সকল ছিদ্রপথ বন্ধ করা যা মুসলিম রক্তপাত, সম্পদ ও সম্মানের ক্ষেত্রে অসাবধানতার দিকে নিয়ে যায়। যুদ্ধ এবং তার পরিবেশ, পরিস্থিতি, সামগ্রিক অনুভুতি এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ঘৃণা যেন কখনও আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলার শারিয়তের অনড় নীতির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে না পারে, এই ক্ষেত্রে বা অন্য কোন ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর গোলামি করার বিষয়ে যেন হস্তক্ষেপ না করে। আমরা আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলার বান্দা এবং সৈন্যদল। আমরা পূর্ন আনুগত্য, ধৈর্য্য এবং দৃঢ়-বিশ্বাসের সাথে    মুহাম্মদ (সঃ)এর নির্দেশিত পথে চলি। 
এই বার্তাটি আমাদের অবস্থান পুনরায় স্পষ্ট ও গুরুত্বারোপ করার জন্য, বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য নয়। নতুবা মুসলিমদের জন্য একটি ভালো এবং বিশুদ্ধ শরীয়াহ বিষয়ক গ্রন্থ থেকে জেনেই নেয়াই আবাশ্যক। মুসলিমদের রক্ত এবং আত্মার সুরক্ষার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা থেকে একটি কথাই যথেষ্ট যে,
 "لزوالُ الدنيا أهونُ عندَ اللهِ مِن قَتْلِ رجلٍ مسلمٍ".   “আল্লাহর কাছে সমগ্র দুনিয়া বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার চেয়ে একজন মুসলিমকে হত্যা করা (হারাম রক্তপাত) অনেক বেশী জগন্য।”     
দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাক, আমাদের জামা’ত, দল, আমাদের যত পরিকল্পনা আছে সব ধ্বংস হয়ে যাক, তবুও যেন আমাদের হাতে মুসলিমদের হারাম রক্ত না লাগে। এটি একটি স্পষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় একটি ব্যাপার। 
 অতঃপর আমি আমার সারা বিশ্বের মুজাহিদ (আল্লাহ তাদের বিজয়ী করুক) ভাইদের কিছু মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।  
  
প্রথমত: আমি সকলকে আহবান জানাচ্ছি যে, তারা যেন তাদের সামরিক ছোট ও বড় দলগুলোকে বিস্ফোরক বা এই ধরনের কিছু ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দেয় যার লক্ষবস্তু হলো  পাবলিক প্লেস (জনবহুল জায়গা), মসজিদ এবং এই ধরনের জায়গা, যেমন মার্কেট, স্টেডিয়াম, এবং মুসলিমদের একত্রিত হবার অন্যান্য জায়গা। লক্ষবস্তু যাই হোক না কেন, এই ধরনের হামলায় উপস্থিত সকলের ক্ষতি হতে পারে। যাতে করে এই ধরনের কার্যক্রমগুলো সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়। এবং যেকোন ভুল ও ক্ষতির কারন থেকে বেঁচে থাকতে পূর্ব সতর্কতা গ্রহন করে।              
 
দ্বিতীয়ত:  “তাতাররুস” অপারেশনগুলো খুব সতর্কতার সাথে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে হতে হবে। তাঁদের অবশ্যই অংশগ্রহণকারীদেরকে সতর্ক করে দিতে হবে যেন তারা অমনোযোগী না হয়,  যেহেতু তারা ব্যতিক্রম একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি। তারা পরিস্থিতির স্বীকার, তাই তাদের  যতবেশি সম্ভব কঠোর ভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে। নেতাদের এই বিষয়ে আরো বেশি কঠোর হতে (যাচাই-বাছাই করতে) হবে যে, সকল শর্ত পূরণ হল কি না এবং অপারেশনে কোন ত্রুটি হবার আশংকা আছে কি না। শত্রুদের উপর এই ধরণের অপারেশনের ক্ষেত্রে তাদের সর্বোচ্চ ক্ষতি নিশ্চিত করতে গিয়ে খেয়াল রাখতে হবে যেন নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলো আক্রান্ত না হয়। অর্থাৎ স্বাভাবিক ক্ষেত্রে এমন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো যাবে না, যেটাতে নিজেদেরই ক্ষতি হয়। 
এর অর্থ হচ্ছে , লক্ষ্য অর্জনে অবশ্যই এই পন্থা অবলম্বন করতে হবে।   
আর যদি আক্রমন করা না হয় তাহলে তা জিহাদের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ক্ষতি বয়ে আনবে এবং শত্রুরা অনায়াসে অগ্রসর হতে পারবে এবং তাদের সামরিক উপস্থিতি ও অবস্থার প্রেক্ষিতে বিস্তৃতি লাভ করতে সক্ষম হবে।   এই দিকনির্দেশনাটি সম্পুর্ন হবে তৃতীয়টি দ্বারা।  
তৃতীয়ত: বিশেষ অপারেশন গুলোর ক্ষেত্রে যেখানে বিস্ফোরক ব্যবহার করা লাগবেই, সেক্ষেত্রে অবশ্যই হক্বপন্থী ত্বালিবুল ইলম এবং সামরিক বিশেষজ্ঞরা যারা এই ব্যাপারে স্বচ্ছ এবং সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন তাদের অনুমতি এবং দিক নির্দেশনা নিয়ে নিতে হবে যে, অপারেশনটা কি বৈধ হবে কি হবে না ? যেমনটা আমরা ‘আল-কায়েদা’ ভাইয়েরা করে থাকি, আলহামদুলিল্লাহ ।      
          
চতুর্থত: প্রতিটি মু্জাহিদ জামা’তের নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব যে,  দলের প্রতিটি মুজাহিদদের যত বেশি সম্ভব সাধারণ বাহিনী এবং ফিদায়ী বাহিনী উভয়কেই শিক্ষা দিবে এবং উপদেশ দিবে।   যাতে তারা সুচারুভাবে বুঝতে পারে যে, কি দরকার এবং কেন দরকার ? একজন মুজাহিদ হিসেবে তার উপর বিধান কি ? এবং অপারেশনের ক্ষেত্রে তার উপর কি কি দায়িত্ব পড়ল? যেন তারা ইখলাসের সাথে এই ইবাদাত করতে পারে এবং কাফির শত্রুদের প্রতিরোধ করতে পারে যারা দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতি করে আসছে, তাদের প্রতিরোধের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে আল্লাহর বানীকে বিজয়ী করতে পারে এবং দ্বীনের পতাকা বুলন্দ করতে পারে। তাদের অবশ্যই সন্দেহের উপর ভিত্তি করে এবং সন্দেহজনক স্থানে হামলা চালানো উচিত নয়। যেখানে বিতর্ক এবং হারাম রক্তপাতের আশংকা থাকে। তাদের অবশ্যই সেইসব লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো উচিত যেখানে তারা একশতভাগ নিশ্চিত যে লক্ষ্যগুলো বৈধ এবং এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব।      

এটা মুজাহিদদের নেতৃত্বশীলদের উপর দায়িত্ব, তারা যেন সাধারনভাবে মুজাহিদদেরকে এবং বিশেষভাবে ফিদায়ীদের কে সতর্ক অ সাবধান করে দেন এই ব্যাপারে যে, তারা সন্দেহপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু গুলো পরিহার করে চলবে, নতুবা সেক্ষেত্রে ইসলামের প্রতি আর কোন ইখলাস থাকে না। আর কোন ফিদায়ীও যদি বাছ-বিচার এবং বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই হামলা চালিয়ে যায়, খাম-খেয়ালিপণার কারণে খিয়ানাত করে, তবে সেটাও নিন্দনীয়। আল্লাহ তার শাহাদাত কবুল করার বদলে তাকে শাস্তি দিবেন, এটা কি কেউ প্রত্যাশা করে?? যুদ্ধে কত মানুষ নিহত হয়!  একমাত্র আল্লাহই তাদের অন্তরের খবর ভালো জানেন! কত মানুষের নিয়্যাত তো ভালো কিন্তু কয়জন তা অর্জন করতে পারে?       
   মুজাহিদেরা, যারা তাদের জীবন, সম্পদ, আত্মা আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তারা কখনোই চাইবে না যে, তাদের শ্রম নষ্ট হউক। আমাদের দ্বীন হল ইলম (জ্ঞান), আমল ও নিয়্যাতের সমন্বয়। হে আল্লাহ! আমরা যেন প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি (দুরদর্শিতা) অর্জন করতে পারি। আমরা যেন আমাদের কাজকে বিশুদ্ধ করতে পারি এবং নিয়্যাতকে সহীহ করতে পারি। নিশ্চয়ই সমস্ত সাফল্য ও তাওফিক আল্লাহর পক্ষ থেকেই। 

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمةُ أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا, وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادُنا
হে  আল্লাহ! আমাদের ধর্মীয় জীবনকে আরো সমৃদ্ধ করুন, যেটা আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের জাগতিক জীবনকেও সমৃদ্ধ করুন, যেখান থেকে আমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারি। আমাদের পরকালের জীবন সমৃদ্ধ করুন, যা আমাদের সকলের গন্তব্য।         
    
সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের মালিক।
ওয়াস সালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।








“আস-সাহাব” মিডিয়া থেকে প্রকাশিত । 
৯ রবিউস সানী, ১৪৩২ হিজরী।
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